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আসসালামু আলাইকুম।
আমি ‘বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী-২০১৮’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মহান ভাষার মাসে আমি ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধদের জানাচ্ছি সালাম।
সুধিমন্ডলী,
চা বর্তমানে একটি জনপ্রিয় পানীয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্প বিশেষ অবদান রাখছে।
চা শিল্পের উন্নয়নে জাতির পিতার অবদান চির স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭-৫৮ মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ১৯৫৭ সালে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের কার্যালয় স্থাপিত হয়।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে চা বাগান ও কারখানাগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাগানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। শ্রমিকদের বাড়িঘর ও চা কারখানা জ্বালিয়ে দেয়। অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। সে সময় অনেক চা বাগানের বিদেশী মালিকগণ এ দেশ ছেড়ে চলে যান। ফলে অনেকগুলো চা বাগানই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। 
এই অবস্থায় জাতির পিতা ক্ষতিগ্রস্ত চা বাগানগুলো পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চা উৎপাদনকারীদের ভর্তুকি প্রদানসহ স্বল্পমূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া’ থেকে ৩০ লাখ রূপি ঋণ নিয়ে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন এবং সেগুলো চা বাগানগুলোকে প্রদান করে সহজ শর্তে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দেন। 
বঙ্গবন্ধু চা বাগানের মালিকদের ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন। চা বাগানের শ্রমিকদের এদেশের নাগরিকত্ব ছিল না। বঙ্গবন্ধু তাঁদের নাগরিকত্ব ও ভোটের অধিকার প্রদান করেন। জাতির পিতার যুগান্তকারী পদপেক্ষের ফলে চা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য।
কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর থেমে যায় উন্নয়নের চাকা। চা শিল্পের উন্নয়ন স্থবির হয়ে যায়।
সুধিমন্ডলী,
আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে চা শিল্পের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। তখন আমরা ‘ক্ষুদ্র চা চাষ’ প্রকল্প গ্রহণ করি। আমরা ২০০৯ সাল থেকে চা শিল্পের উন্নয়নে আবার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা ‘চা আইন ২০১৬’ প্রণয়ন করেছি। চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র- এই দুই ধরনের বাগান তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
চা শিল্পের উন্নয়নে আমরা ২০১৬ সালে ‘উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প’ শিরোনামে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সে অনুযায়ী আমরা স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 
১৯৭০ সালে বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ কোটি কেজি। আমাদের স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে চায়ের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লাখ কেজি। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালে চায়ের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ১৪ কোটি কেজি।
আমরা ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা ‘বঙ্গবন্ধু চা ভবন’ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বর্তমানে চা শিল্পের সঙ্গে প্রায় তিন লাখ শ্রমিক জড়িত। আমরা শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ১৫ হাজার স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসস্থান এবং সকলের ঘরে ঘরে সুপেয় পানি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
চা বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বাগানগুলোতে পর্যাপ্ত স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানে কর্মরত গর্ভবতী মায়ে’দের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অন্যান্য নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে অর্জনে আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১,৬১০ মার্কিন ডলার। মানুষের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে প্রতি বছর চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার পরও চায়ের চাহিদা পূরণে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। 
চায়ের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে আমরা ‘ক্ষুদ্র চা চাষ প্রকল্পে’ উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারি, দিনাজপুর, লালমনিরহাট এবং পার্বত্য অঞ্চলের বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষ প্রকল্প ব্যাপক বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 
আমরা ২০২৫ সাল নাগাদ এই ক্ষুদ্র চা চাষ প্রকল্প থেকে প্রায় ৩ কোটি কেজি ও বাগানগুলো থেকে আরও ১১ কোটি কেজি মোট ১৪ কোটি কেজি চা উৎপাদন করতে সক্ষম হব। যা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চা রপ্তানির পথ সুগম করবে। 
বাংলাদেশ চা বোর্ড চা ও চা জাত পণ্য বহুমুখীকরণের উপর কাজ করছে। দেশে বর্তমানে মূল্য সংযোজিত বিভিন্ন ধরনের চা উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।  সাতকড়া চা, লেমন চা, মশল্লা চা, জিনজার চা, তুলসি চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ফ্লেভারযুক্ত চা ছাড়াও চা থেকে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী, যথা- টি সোপ, টি শ্যাম্পু, টি টুথপেস্ট প্রভৃতি এবং খাদ্য সামগ্রী, যথা- টি কোলা, চা-এর আচার প্রভৃতি উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে।
কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ও পেস্টিসাইডস ব্যবহার না করে অর্গানিক পদ্ধতিতেও চা উৎপন্ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন বাগানে সিটিসি ব্ল্যাক টি এর পাশাপাশি গ্রিন টি ও অর্থোডক্স টি তৈরি করা হচ্ছে। চা এর মোড়কজাত ও বাজারজাতকরণে এসেছে নতুনত্ব। বিভিন্ন কোম্পানি আকর্ষণীয় মোড়ক, সিলিন্ডার ও টি ব্যাগে চা বাজারজাত করছে । এসব ভ্যালু এডেড চা উচ্চমূল্যে বিভিন্ন দেশে রপ্তানিও করা হচ্ছে। 
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট চায়ের গুণগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। চা গাছের পোকামাকড় দমনে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করাসহ ফ্লেভার্ড চা’এর বিষয়েও গবেষণা করছে। আমি আশা করি, আমাদের গবেষকগণ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও উন্নত চা উৎপাদনে সক্ষম হবেন। 
দেশের ইতিহাসে ২০১৭ সালে প্রথমবারের মত ‘বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে চা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের সভা-সেমিনারের আয়োজন করে। এর ফলে সাধারণ মানুষ চা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারে। যা চা শিল্পের প্রসারে অবদান রাখছে। 
সুধিবৃন্দ,
বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমানে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলারের উপরে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। সকলক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমাদের এ অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। 
‘বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী-২০১৮’ চা শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা। আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

